
হযরত আলীর নােমর েশেষ (আ.) ব্যবহার প্রসঙ্েগ
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প্রশ্ন : আমরা জািন েয, নবী-রাসূলেদর নােমর েশেষ 'আলাইিহস সালাম' েদায়ািট পড়া হয়। িকন্তু িশয়া মুসলমানরা হযরত আলী (রা.)সহ
তাঁর বংেশর অেনেকর নােমর েশেষ 'আলাইিহস সালাম' ব্যবহার কেরন। এ ব্যাপাের আপনােদর ব্যাখ্যা জানেত চাই।
---- আবু তােহর, নওমহল, েমােমনশাহী।
 
উত্তর : এ প্রশ্েনর উত্তর েদয়ার আেগ আমরা প্রথেমই একটা িবষেয় আপনার দৃষ্িট আকর্ষণ করেত চাই। আর তা হেলা- 'আলাইিহস সালাম' েয
েকবল নবী-রাসূলেদর নােমর েশেষ ব্যবহার করা হয় তা িকন্তু নয়। েযমন-আমরা হযরত েলাকমান, হযরত মািরয়াম এবং ইমাম মাহদীর নােমর
েশেষ 'আলাইিহস সালাম' ব্যবহার কির অথচ তারা েকউই নবী-রাসূল নন। শুধু তাই নয়, েফেরশতােদর নােমর সােথও আমরা 'আলাইিহস সালাম'
ব্যবহার কির।
 
আমরা আেরকিট প্রশ্ন তুলেত পাির েয, পিবত্র েকারআন বা হাদীেসর েকাথাও িক এমন বর্ণনা রেয়েছ েয, েকােনা মুসলমােনর নােমর পর
"আলাইিহসসালাম" বা সংক্েষেপ (আ.) ব্যবহার করা যােব না বা এ ধরেনর ব্যবহার হারাম?

আমােদর জানামেত েকারআন-হাদীেসর েকাথাও এমন িনেষধাজ্ঞার কথা উল্েলখ করা হয়িন িকংবা এ ধরেনর ব্যবহার েয অপছন্দনীয় তাও েকাথাও
উল্েলখ করা হয়িন।
বরং পিবত্র েকারআেনর নানা আয়ােতর বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ মুিমনেদর, পরিহজগারেদর ও েবেহশতীেদর সালাম িদেয়েছন। েযমন- সুরা
,ইয়ািসেনর ৫৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ
سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ ربَ رحَِيمٍ ٣٦:٥٨
করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ েথেক তােদরেক বলা হেব সালাম।'‘
অনুরূপ বক্তব্য রেয়েছ সুরা ত্বাহার ৪৭ নম্বর আয়ােত এবং সুরা আরােফর ৪৬ নম্বর আয়ােত।
"আলাইিহসসালাম" শব্েদর অর্থ তার ওপর শান্িত বর্িষত েহাক। এিট এক িবেশষ প্রার্থনা। আমরা মুসলমানরা সবাই এেক-অপরেক সালাম
িদেয় থািক।
এবার আমরা িবশ্বনবী (সা.)-এর আহেল বাইেতর সদস্যেদর নােমর পােশ "আলাইিহসসালাম" বা সংক্েষেপ (আ.) ব্যবহার েয ৈবধ তার িকছু
প্রমাণ তুেল ধরিছ:

১-সুন্িন মাজহােবর সবেচেয় প্রিসদ্ধ বা িনর্ভরেযাগ্য হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীেফর " িকতাবুল ফাজােয়েল সাহােবহ" অধ্যােয়র
(৩৭/৬২ নম্বর অধ্যায়) "বাবুল মানাক্িবেব ফািতমাতু" শীর্ষক পর্েব (পর্ব নম্বর ৫৯/২৯) হযরত ফািতমার নােমর পর "আলাইিহসসালাম"
ব্যবহার করা হেয়েছ।
একই হাদীস গ্রন্েথর অর্থাৎ বুখারী শরীেফর " বাবুল মানাক্িবিব ক্বুরাবাত্বা রাসুলুল্লাহ ওয়া মানাক্িববািত ফািতমাতা
আলাইিহসসালাম িবনিত নাবী" শীর্ষক আেলাচনায় (পর্ব নম্বর-৪১/১২) "আলাইিহসসালাম" ব্যবহার করা হেয়েছ, যা এই িশেরানােমর মধ্েযই
লক্ষণীয়।

২- একই ধরেনর ব্যবহার রেয়েছ সুন্িন মাজহােবর আেরকিট িবখ্যাত হাদীস গ্রন্থ িতিরিমিজ শরীেফর হাদীেস। েযমন, িকতাবুল
মানাক্িবিবত িতরিমিজ'র "ফাজিল ফািতমাত্বা িবনিত মুহাম্মাদ সাল্িলল্লাহু আলাইিহমা ওয়া সাল্লাম" উপপর্েব। (৫০/৬১ নম্বর
অধ্যায়, অর্থাৎ িকতাব নম্বর ৫০, বাব নম্বর ৬১ ) এখােনও িশেরানােমর মধ্েযই "সাল্িলল্লাহু আলাইিহমা ওয়া সাল্লাম" শব্দিটর



ব্যবহার লক্ষ্যনীয়।

একই হাদীস গ্রন্েথর "মানাক্িবব আল হাসান ওয়া আল হুসাইন আলাইিহমা ওয়া সাল্লাম" শীর্ষক আেলাচনার িশেরানােমই এই শব্েদর
ব্যবহার লক্ষণীয়।
 
এটা স্পষ্ট েয িবিশষ্ট সাহাবীেদর বর্িণত এসব হাদীেস হযরত ফািতমা (সা.) এবং হযরত ইমাম হাসান ও েহাসাইন (আ.)'র নােমর পর
"আলাইিহসসালাম" ব্যবহার করা হেয়েছ। এ ব্যাপাের িনেষধাজ্ঞা থাকেল সাহাবীরা তাঁেদর বর্ণনায় কখনও এ শব্দ ব্যবহার করেতন না, বরং
শুধু "রািজয়াল্লাহু আনহু" বা এ জাতীয় অন্য েকােনা শব্দ ব্যবহার করেতন। "রািজয়াল্লাহু আনহু" শব্েদর অর্থ আল্লাহ তাঁর ওপর
সন্তুষ্ট েহাক।
 

৩- িবিশষ্ট সুন্িন মনীষী ইমাম ফাখের রািজও িশয়া মুসলমানেদর ইমাম বা িবশ্বনবী (সা.)-এর আহেল বাইেতর সদস্যেদর নােমর পর
"আলাইিহসসালাম" েদায়ািট ব্যবহার কেরেছন। িতিন বেলেছন, রাসূল (সা.)'র আহেল বাইত (আ.) কেয়কিট ক্েষত্ের রাসূল (সা.)-এর সমান
সুিবধা বা সম্মােনর অিধকারী। সালাম এসেবর মধ্েয অন্যতম। মহান আল্লাহ েকারআেন িবশ্বনবী (সা.) ও তাঁর পিবত্র বংশধরেদর প্রিত
সালাম িদেয়েছন "আেল ইয়ািসেনর ওপর সালাম" শব্েদর মাধ্যেম।
 

৪- িবিশষ্ট সুন্িন মনীষী ইবেন হাজার মাক্কীও মেন কেরন, েকারআেন বর্িণত "আেল ইয়ািসন" শব্েদর অর্থ আেল মুহাম্মাদ (দ:) বা
মুহাহাম্মােদর বংশধর। ইয়ািসন িবশ্বনবী (সা.)-এরই অন্যতম নাম।
 

৫-িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-েক প্রশ্ন করা হেয়িছল িকভােব আমরা আপনার প্রিত দরুদ পাঠাব? উত্তের িতিন বেলিছেলন, েতামরা
বলেব " আল্লাহুম্মা সাল্িল ‘আলা মুহাম্মাদ ওয়া আিল মুহাম্মাদ"। সালােমর মত দরুদ তথা সালাওয়াত পড়া বা সাল্িল আলা বলাও এক
ধরেনর েদায়া। এর অর্থ কল্যাণ কামনা করা।
তাই এটা স্পষ্ট িবশ্বনবী (সা.)-এর আহেল বাইেতর সদস্যেদর নােমর পের বা তাঁেদর নােমর পােশ "আলাইিহসসালাম" বা "সালাওয়াতুল্লাহ
(আলাইিহ" বলা একিট ধর্মীয় িনর্েদশ এবং রাসূেলর সুন্নাত।(েরিডও েতহরান


